মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মাসের কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন 
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম:   মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
 
  
প্রতিবেদনাধীন মাসের নাম: ফেব্রুয়ারি ২০১৫  
                       প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখ: ১১ মার্চ ২০১৫
(১)
প্রশাসনিক:  
ক. ১
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)
	সংস্থার স্তর
	অনুমোদিত পদ
	পূরণকৃত পদ
	শূন্যপদ

	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ:   মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
	২৪৫
	১৯০
	৫৫

	অধিদপ্তর/সংস্থা/সংযুক্ত অফিস: দুর্নীতি দমন কমিশন 
	১,২৬৪
	৯৬২
	৩০২

	মোট
	১,৫০৯
	১,১৫২
	৩৫৭


ক. ২
শূন্য পদের বিন্যাস
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা
	অতিরিক্তসচিব/ তদূর্ধ্ব পদ
	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন ডিসি, এসপি)
	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ
	২য় শ্রেণির পদ
	৩য় শ্রেণির পদ
	৪র্থ শ্রেণির পদ
	মোট

	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
	-
	-
	১২
	১০ 
	
২০
	
১৩
	     ৫৫

	দুর্নীতি দমন কমিশন
	-
	-
	৫৬
	২১
	   ১০১ 
	০১
	   ১৭৯*


* সুপারনিউমারি পদ ব্যতীত। 
ক. ৩ 
অতীব  গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ শূন্য থাকলে তার তালিকা 
	ক্রমিক 
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদের নাম
	গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদের সংখ্যা
	মোট গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদের সংখ্যা

	১।
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 
	-
	-
	-

	২।
	দুর্নীতি দমন কমিশন
	-
	-
	-


ক. ৪
 নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা
	প্রতিবেদনাধীন মাসে পদোন্নতি
	নতুন নিয়োগ প্রদান
	মন্তব্য

	
	কর্মকর্তা
	কর্মচারী
	মোট
	কর্মকর্তা
	কর্মচারী
	মোট
	

	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
	-
	-
	-
	-
	০২
	০২ 
	এক জন সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম- কম্পিউটার অপারেটর এবং এক জন অফিস সহায়ক।

	দুর্নীতি দমন কমিশন
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ক.৫
শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই। 
খ. ১
ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে-বিদেশে)

	
	 মন্ত্রী
	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী 
	মন্ত্রিপরিষদ সচিব
	মন্তব্য

	
	দেশে
	বিদেশে
	দেশে
	বিদেশে
	দেশে
	বিদেশে
	

	ভ্রমণ/পরিদর্শন (দিন)

	-
	-
	-
	-
	-
	২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে সিঙ্গাপুরস্থ Nanyang Technological University (NTU)-তে “Challenges of governance, administrative reforms and promotion of integrity in a developing country: the case of Bangladesh” শীর্ষক বক্তৃতা প্রদানের লক্ষ্যে সিঙ্গাপুর গমন করেন।
	

	উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন (দিন)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ (দিন)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


খ.২
উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।
(২)
আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়। 

(৩)
অর্থনৈতিক (কেবল অর্থ বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।  
(৪)
উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত
ক.  উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রকল্পের নাম: 
	প্রকল্পের নাম
	বর্তমান অর্থ-বছরে এডিপিতে বরাদ্দ
 (কোটি টাকায়)
	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
	প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে থাকলে তার  তালিকা
	প্রতিবেদনাধীন মাসে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার তারিখ
	মন্তব্য

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬

	Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solution – Improving GRS (Output-3)
	০.৮৭
	০.৫০৬৬ কোটি টাকা 
শতকরা ব্যয়ের হার  ৫৮%

	-
	-
	‘National Integrity Strategy (NIS)  Support Project’ শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। 


খ.  প্রকল্পের অবস্থা সংক্রান্ত 
	প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রকল্পের  তালিকা
	প্রতিবেদনাধীন মাসে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের  তালিকা
	প্রতিবেদনাধীন মাসে চলমান  প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
	আগামী দু’মাসের মধ্যে উদ্বোধন করা হবে এমন সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

	-
	-
	-
	-


(৫)
উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পূরণ করতে হবে): প্রযোজ্য নয়।
[
(৬)
প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান: প্রযোজ্য নয়।


(৭)
অডিট আপত্তি
ক.
অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য 
	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম
	অডিট আপত্তির সংখ্যা
	টাকার পরিমাণ
(লক্ষ টাকায়)
	ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা
	নিষ্পত্তির সংখ্যা
	জের
	মন্তব্য

	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 
	১৭টি

	২৮৩.১৫
	০০
	০০
	১৭টি
	বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০৭টি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত একটি মামলা রয়েছে (মামলা নম্বর ৭/২০০০), যা ঢাকার ৪র্থ সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন আছে।

	দুর্নীতি দমন কমিশন
	০৪টি
	৭০০.০০
	০৪
	-
	০৪টি
	-

	মোট
	২১টি
	৯৮৩.১৫
	০৪
	০০
	২১টি
	-


খ.  অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কে‌ইসের তালিকা: নেই।
(৮)
শৃঙ্খলা/ বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) 
	মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/
সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত 
মোট বিভাগীয় মামলা
(প্রতিবেদনাধীন
 মাসের ১ তারিখে)
	প্রতিবেদনাধীন মাসে শুরু হওয়া মামলার সংখ্যা
	প্রতিবেদনাধীন মাসে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা
	অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	বর্তমান অর্থ-বছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা


	
	
	চাকরিচ্যুতি/বরখাস্ত
	অন্যান্য দণ্ড
	অব্যাহতি
	
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-১
	০১
	-
	-
	-
	০২
	-

	দুর্নীতি দমন কমিশন-১২             
	-
	-
	-
	-  
	১২
	০২


(৯)
মানবসম্পদ উন্নয়ন  
ক.    
প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:
	মন্ত্রণালয়/সংস্থা
	ক্রমিক
	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম
	প্রশিক্ষণের  
মেয়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	উদ্যোগী সংস্থা / এজেন্সির নাম
	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬

	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
	-
	৯৮তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স
স্থান: বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
	০৭ ডিসেম্বর ২০১৪
-
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
	এক জন উপসচিব


	দুর্নীতি দমন কমিশন             
	-
	দুর্নীতি প্রতিরোধ
	১৫ - ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
	দুর্নীতি দমন কমিশন ও GIZ            
	২৯ জন


খ. মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কোন ইন্-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: 
(১) ‘ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাবিনেট ডিভিশন’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় Programming Language (Java/net platform/php) & Relational Database Management System (SQL Server/DB2/oracle/MySq1) for the 1st Class Officers of Cabinet Division সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে শুরু হয়ে চলমান আছে।

(২) এ বিভাগে সদ্য যোগদানকৃত ৬ জন তৃতীয় ও ৩ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।   
গ. প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।  
ঘ.  মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না: হ্যাঁ আছে; কোন অসুবিধা নেই।
ঙ. প্রতিবেদনাধীন মাসে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: নেই। 
(১০)   উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/সমস্যা-সঙ্কট:

ক.  প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা: নাই। 
খ.  প্রতিবেদনাধীন মাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি: 
(১) মন্ত্রিসভার চারটি, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চারটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির দুইটি, প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির তিনটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির একটি, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত আটটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(২) ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৩৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৩) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জানুয়ারি দ্বিতীয় পক্ষ এবং ফেব্রুয়ারি প্রথম পক্ষের পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত দুইটি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়। 

(৪) ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, কার্যবিবরণী ও সার-সংক্ষেপসমূহ বই আকারে বাঁধাইয়ের জন্য যথাযথভাবে খন্ডবিন্যাস করে বিজি প্রেসে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়।
(৫) ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করা হয়।
(৬) বিদেশি মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনার কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সচিবগণের যোগদানের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত ছয়টি পত্র জারি করা হয়।
(৭) ‘মঞ্জুরি বরাদ্দের দাবিসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)’ শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় সংযোজনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজিতে) প্রস্তুতপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। 
(৮) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব আবদুস সোবহান সিকদার ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ ৩৪ বৎসর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। ইতঃপূর্বে তিনি সিনিয়র সচিব হিসাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং সচিব হিসাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া, তিনি মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। জনাব আবদুস সোবহান সিকদার ছিলেন একজন বিচক্ষণ কর্মকর্তা। কর্মজীবনে তিনি নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব  হিসাবে তাঁর সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রশংসনীয়। দেশ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব আবদুস সোবহান সিকদারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে  মন্ত্রিসভার ০৪ ফাল্গুন ১৪২১/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্তে প্রজ্ঞাপন ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।  
(৯) লক্ষ্মীপুর জেলার স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবেদনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১০) সিরাজগঞ্জ জেলার স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১১) দিনাজপুর জেলার স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবেদনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১২) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অতিরিক্ত জ্বালানি তেলের চাহিদার প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১৩) গাজীপুর জেলার স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১৪) চট্টগ্রাম বিভাগের স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১৫) গাইবান্ধা জেলার স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১৬) রাজশাহী জেলার স্পর্শকাতর ঘটনার প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(১৭) বরিশাল জেলার স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৮) সিলেট এম.এ.জি. মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৪ ঘন্টায় ৩২ জন রোগীর মৃত্যু সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৯) বরগুনা জেলা কারাগার পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বরগুনা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।



(২০) দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন মামলায় চার্জশীটভুক্ত ৪৪ জন, বিজ্ঞ আদালতে এফআরটি গৃহীত হওয়ায় ০৩ জন, নথিভুক্তির সংখ্যা ১৩১ এবং তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় দুই জন সরকরি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিষয়ে অবগত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(২১) বিভিন্ন আইনে ১৫৮ জন কর্মকর্তাকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা/ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।   
(২৩) ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মাসে আইন কোষ হতে মোট ১২টি পত্র পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(২৪) wefvMxq Kwgkbvi I †Rjv cÖkvmKMY জানুয়ারি ২০১৫ gv‡m cÖgvc Abyqvqx ågY, ivwÎhvcb, cwi`k©b ও `k©b K‡i‡Qb। GRb¨ cÖgvc AR©bKvix Kg©KZ©v‡`i ab¨ev` Ávcb এবং cÖgvc AR©‡bi G aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva Kiv nয়। জেলা প্রশাসকগণের পরিদর্শণের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের KPI (Key Performance Indicators)-ভূক্ত এবং এ মাসের KPI-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। 
(২৫) সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার, সিলেট, রাঙ্গামাটি, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রংপুর, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, খুলনা, নাটোর, ঝালকাঠি, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড়, ফেনী, কুষ্টিয়া, বগুড়া, পটুয়াখালী এবং দিনাজপুরকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সভায় যোগদান/প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। 
(২৬) বিভিন্ন দেশের High Commissioner, Ambassador ও দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ জেলা সফর করেন। সফরকালে তাঁদেরকে উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
(২৭) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সিলেট এবং জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর, ফেণী, কুষ্টিয়া, বগুড়া, পটুয়াখালী, ঝিনাইদহ, খুলনা, সাতক্ষীরা, নাটোর-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নৈমিত্তিক ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটিতে কর্মস্থলের বাইরে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। 

(২৮) জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ০৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে পঞ্চগড় জেলা; জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলা; জনাব এম কাজী এমদাদুল ইসলাম, প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ০১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলা এবং ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত মন্তব্য/সুপারিশের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দেওয়া হয়। 

(২৯) মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠেয় ‘Training Programme on Hajj and Fund Management 2015’ শীর্ষক প্রশিক্ষণে জেলা প্রশাসক, বাগেরহাটকে অংশগ্রহণের জন্য সম্মতি প্রদান করা হয়।  

(৩০) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্পের আওতায় ১২-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে নেপাল ও ভারতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণের নিমিত্ত জনাব মুফিদুল আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আনোয়ারা, চট্টগ্রামকে কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হয়।

(৩১) জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাটকে ভারত এবং জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রে বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি ভোগের বিষয়ে এ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয় ।  

(৩২) ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ১৬তম সভা এবং Joint Working Group (JWG)-এর সভায় জেলা প্রশাসক, যশোর ড. মোঃ হুমায়ুন কবীরকে অংশগ্রহণের জন্য সম্মতি প্রদান করা হয়। 
(৩৩) জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চুয়াডাঙ্গাকে তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ দিনের শ্রান্তি-বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরির বিষয়ে এ বিভাগের সম্মতি/মতামত প্রদান করা হয়।
(৩৫) বিবেচ্য মাসে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২৩ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পূর্বে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে আট জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় নথিজাত করার জন্য এবং তিন জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়।

(৩৬) জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা, এল.এ শাখা, সার্টিফিকেট শাখা ইত্যাদি পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ৪০টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর ৭৮টি পত্র প্রেরণ করা হয়। 

(৩৮) পাসপোর্ট সেবার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়। 
(৩৯) এসএসসি, দাখিল, এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষা ২০১৫ সংক্রান্তে সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪০) ২৫ বছরের অধিক পুরানো ‘ক শ্রেণির’ রেকর্ডপত্র আরকাইভস ও গ্রন্হাগার অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪১) পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অবৈধ ইট ভাটা বন্ধ করা এবং বৈধ ও পরিবেশ বান্ধব ইট ভাটা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪২) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কেপিআই), উপকেন্দ্র, ভান্ডার ও দপ্তর/স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪৩) শুস্ক মৌসুমে জ্বালানি তেলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪৪) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে কোর কমিটি গঠনের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪৫) দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে সচল রাখার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধিতে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪৬) পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে উপস্থাপিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সফর উপলক্ষে ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(৪৮) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেন প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের জনবল ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা বিধান করা এবং প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৪৯) বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যৌথ সীমান্ত সম্মেলনের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৫০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(৫১) চোরাইকৃত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(৫২) তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা পদায়ন/প্রত্যাহার এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৫৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যন্স ইনোভেশন ইউনিটের মহাপরিচালক কর্তৃক বরিশাল জেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়নের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৫৪) ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৫’ উদ্‌যাপনের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। 
 
(৫৫) ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০১৫’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি সকল জেলা প্র্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়।
(৫৬) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত ‘ফ্রন্ট ডেস্ক’-এর সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ অবহিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

                                                                                                  
(৫৭) ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৬তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৫’ উদ্‌যাপনের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(৫৮) ৩৫তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট পরিচালনায় বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সহায়তা প্রদানের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়। 
(৫৯) অফিস ভবনে ‘ধুমপানমুক্ত’ সতর্কতামূলক নোটিস প্রদর্শনের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(৬০) ভাড়ায় চালিত বাস, মিনিবাস, হিউম্যান হলার ইত্যাদিতে First Aid Box ও অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(৬১) সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) প্রকল্পের আওতায় ‘শেখ রাসেল ট্রেনিং এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর দ্যা চিলড্রেন এট রিস্ক’-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য জেলা ও উপজেলা স্টিয়ারিং কমিটি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা মনোনয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।
(৬২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ওপর ৫৯ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানের ৭৯ জন কর্মকর্তাকে ৫ দিন ব্যপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 
(৬৩) ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং কারিগরি কমিটির যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
(৬৪) ৭-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা এ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। 
(৬৫) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক উপকমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ, এনজিওসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে পত্র প্রেরণ, মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন সকল তথ্য প্রদানকারী ইউনিটের একজনকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে সংযোজন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার বিষয়ক মেনু সংযোজনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। 
(৬৬) ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।  
(৬৭) ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।  
(৬৮) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করা হয়। 

(৬৯) ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ড্যাশবোর্ড পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।  
(৭০) ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫-এ আইসিটি এ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়। 
(৭১) বিভিন্ন অধিশাখা/শাখা থেকে প্রাপ্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। 

(৭২) ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন চর্চা: অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে সহায়ক পরিবেশ ও করণীয় নির্ধারণ’ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। 
	jগ. আগামী  দুই (মার্চ-এপ্রিল) মাসে সম্পাদিতব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা:  
(১) মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠান।   
(২) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান।
(৩) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গ্রহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন। 
(৪) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠান।
(৫) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৬) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান। 

(৭) সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি। 
(৮) ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের দলিলাদির সংরক্ষণের মেয়াদ ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় তা জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(৯) জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, কার্যবিবরণী ও সার-সংক্ষেপ বই আকারে বাঁধাই করা। 
      (মো: আবদুল্লাহ হারুন)
        সিনিয়র সহকারী সচিব
           ফোন: ৯৫৫৭৪৪৯
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